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৮178 


রর 


এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আপনার গ্রামীণফোন মোবাইলে চলে আসবে 
ওটি লতুন রিংটোলের ৪৮লিংক, যা থেকে পছন্দের টোনটি সরাসরি 
আপনার মোবাইলে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন! 


সার্ভিসটি পেতে সাবক্রাইব করুন এভাবে: 


আপনার ব্যাসেটের 2000 লরে 
(মেসেজ অপশনে যান 945 বরুন 


হল কুন 

ফা0া। 
| | রি [০০০] 
» সার্ভিসটির জন্য মাসিক কোল চার্জ লাগবে লা 


৯ সাবা বা পর শ্রতি সপ্তাহে আগলার লোখাইালে ৩টি লুল রিলে 4০ নিংকচলে আসনে 
৯ সাভিসাট 6005/0975 ও সারি হনডসেটের জনযপ্রযোজা 
৯95 চাজ (২ ক) ওব্রউজিং চা প্রযোজা » ভাট ও সাত শরযজ্য 


২ রস+আলো ২৬ এপ্রিল ২০১০ 


মোবাইল ফোন এবং পাঠকসংখ্যা 


টি যাত্রীভর্তি বাসের কেউ পাজা দিচ্ছে না? মোবাইল ফোনটা কানে 
নিয়ে 'কী কইলা, ৫০ লাখ টাকার কাজ পাইছি? বললেই পুরো 
চল. বাসের সবার চোখ পড়বে বক্তার দিকে। বলার স্টাইল ভালো হলে 
চালকও বাস থামিয়ে তাকাতে পারেন । ঘরে বসে মুড়ি-চানাঢুর 
1170 খেতে খেতে বলা যায়, 'দোস্ত, আমি তো বান্দরবানে, আর বলিস 
না, যোঁদকে তাকাই খালি বান্দর আর বান্দর । খুবই জোশ 
ছু লাগতেছে! অতি সহজে মিথ্যা বলার জন্য এত ভালো যন্ত্র আর 
আছে বলে মনে হয় না। শুধু তা-ই নয়, মোবাইল ফোনের কারণে 
আমাদের গলার জোরও কমে যাচ্ছে। আগে বন্ধুকে ডাকার জন্য 
বাসার সামনে এসে গলার রগ-টগ ফুলিয়ে চিৎকার করতে হতো । 
এতে গলার ব্যায়াম হতো, জোরও বাঁড়ত। কিন্ত এখন মোবাইল 
ফোনের সামান্য দু-একটা বোতাম টিপেই বন্ধুকে একেবারে 
সপরিবারে ডেকে আনা যায় । দেশের এত এত অন্যায়ের 
কেউ প্রতিবাদ করছে না, কারণ একটাই, কারও গলাতেই জোর 
4721 লাই। মোবাইল ফোন নিয়ে আজকাল নানা গবেষণা হচ্ছে, তার 
সংখ্যা ১১৩ সঙ্গে চলছে আড়িপাতা | এত কিছুর পরও রস+আলো তো আর. 
দোসর ভারা এতে পারে লন দ্র যাকে 
য় লিখতে বলা হয়েছিল। আর আপনারাও যে কী না, বললাম, 


২০১০... আর অমনি লেখা 


শুরু করলেন! বোঝাই যাচ্ছে, 
রস+আলোর আইভিয়াবাজদের মতো 
আপনাদেরও অখণ্ড অবসর । সেই অবসরে 
বাসায় বসে কাগজে কলম ঘষার জন্য ধন্যবাদ 
আপনাদের । 
অনেক অনেক লেখার মধ্যে বাছাই করে কিছু 


রী করেও এবং যারা লেখার চেষ্টাও 


উহা হবে। তো আর কী, অখণ্ড অবসর 
কাজে লাগিয়ে আবারও বসে যান কাগজ-কলম নিয়ে। আর সেটা 
পাঠিয়ে দিন ১৬ মের মধো। 


লেখা পাঠানোর ঠিকানা 


জীবন থেকে নেওয়া. রস+আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল 
ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা । ই-মেইলও করতে 
পারেন 79৫21000017-210100 এই ঠিকানায়। তবে অবশ্যই 
বিষয়ের জায়গায় “জীবন থেকে নেওয়া" লিখতে হবে। 


আপনাদের সবার লেখালেখি শুভ হোক । 


0 যখুন তুমি হাসো, মনে হয় মানুষ 
বাদর ছিল। দেখো, রাগ কোরো না। 
যুখন তুমি রাগো, মনে হয় মানুষ এখনো 
বাদরই আছে। 


বাসভবনে আমার 
শুভ বিবাহ। আপনারা সবাই আমন্ত্রিত । 


কোনো প্রকার উপহার আনার প্রয়োজন 
নিই বলি একটা বট উজে অনি, 
প্রিজ। 


৩ তোমার হৃদয়ে এসে চপটি করে বসে 
থাকব এসএমএসের মতো। তোমার 


মতো । প্লিজ, শুধু তুমি সারাক্ষণ বিজি 
হয়ে থেকো না নেটওয়ার্কের মতো। 


করতে পারব না।-১আরে নাম বলব না, 
গৃত মাসে এক পার্টির সঙ্গে তো পুরো 
পাচ কোটিতে রাজি হলাম । কী বললেনঃ 
দুই কোটি? ভাইরে, আমার মাসের 
বাজারের পয়সাও তো উঠবে না। 
লোকটি কথা বলেই চলেছে, এমন সময় 
পাশ. থেকে এক পিচ্চি তার শার্ট ধরে 
টান দিল 


| 
£ এক মিনিট, রেজা সাহেব । এই বাবু, 
কী হয়েছে তোমার! না খারা 


আমাদের জীবনে মোবাইল ফোন লেখা: মো. তানভীর সিরাজ শাকিব, জামালপুর । জীকা : জুনায়েদ 


আমাকে বিয়ে ওই বেটিরে 
করতে চাইলে কয়ডা 55 
টাইপ করুন ? 

আইজ তোমার 


2 মফিজ, 
855. [য্। তুমি কই? তোমার কথাই ভাবছি। মনে 


সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান-এর দৈনিক গঁথম আলোর সোমবারের ক্রোড়পত্র হিসেবে রস+আলো উৎপাদিত। যোগাযোগ : 
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫ | 4091] : 18021101502-210.10 


২০০৬ সালের ঘটনা । আমরা 

যে গ্রামে বাস করি সেই 

গ্রামের নাম চকধলী। তথ্য ও 
প্রযুক্তির দিক দিয়ে 


টপ 
য় এখনো 
গ্রাটা ৪ 
নে র ৪. 
মোবাইল কার্যক্রম 
ছিল 
হি ৮৩ 
্ 
বি রর 


৪ রস+আলো ২৬ এগ্রিল ২০১০ 


মধ্যে ফরহাদের মোবাইল ছিল না। 


একটা এসএমএস করলাম। 
এসএমএসটা ছিল এ রকম, 'আমি 
রুপা । তোমাকে ভালোবাসি । 
আমার মোবাইল ফোন নেই। 
আম্মুর মোবাইল ফোনে সিম ভরে 
তোমাকে এসএমএস করলাম। 
তোমার সঙ্গে আমার এসএমএসে 
কথা হবে।” বেলাল ভাই তো. 
এসএমএস পেয়েই পাগল । দিন- 
রাত সারাক্ষণ শুধু ওই নম্বরে কল 
করার চেষ্টা করেন। তিনিও একটা 
এসএমএস করেন, "তুমি এক্বার 
শুধু আমার সঙ্গে কথা বলো।' কিন্ত 
কে কথা বলবে? এভাবে 
এসএমএসের মাধ্যমে প্রেম চলতে 
থাকে । আমরা কোনো রকমে 
এসএমএস দিয়েই মোবাইল ফোন 


সঙ্গে কথা বলবে না, এসএমএসও 
করবে না-_বাজি ধরে বলতে 
পারি।' নাজমুল ভাই বাজি ধরলেন, 
'আপনি যেহেতু এ কথা বলেছেন, 
ওই মেয়ে তো আপনার সঙ্গে আর 
কথাই বলবে না। তাই এখন থেকে 
ওই মেয়ের সঙ্গে আমিই প্রেম 
করব।' এর পরের দিন 


এসএমএস প্রেম 
াহমুদ হাসান 


পিমটা আমার মোবাইলে ভরে 
১৭বার মিসকল দিলাম। খুব ছোট্ট 
করে মিসকলগুলো দিলাম: যাতে 


ভাইয়ের আর এসএমএস 


দেখে হার্টফেল করার মতো 


বাজি ধরলাম, “এ অবশ্যই কোনো 
মেয়ে হবে এবং নিশ্চিতভাবে 


কল দিলে ও। 


সত্যিই দুঃখিত। 
আপনার সঙ্গে ও রকম করা ঠিক 


। 
জজ রসায়ন বিজ্ঞান, তৃতীয় বর্ষ, সরকারি 
০০ 


গাতিগয্য ধু 


0) 


দ্য ম্যাজিশিয়ান 


বিশ্বজিৎ দাস 


সবাই লাইন ধরে এগিয়ো যাচ্ছে। 
'নিজের পছন্দমতো খাবার প্লেটে 
টুর নি রানার বাছা 


পড়ল। পেছনে তাকাতেই 

নিটা দেতো হাসি হাসলেন। 
ভালো ঠেকল না হাসিটা রানার কাছে। 
কী মনে করে খাবার প্লেটটা এক হাতে 
ধরে অন্য হাত পকেটে ঢোকালেন। 


রানা 

ভেবেছেন তা-ই, সৌর শেখ 
উপুহার পেয়ে খুশি হয়ে সবার সামনেই 
জড়িয়ে ধরেছেন তাকে । নিজের সেটটা 


খাওয়া-দাওয়া শেষে কুয়েতের বেশ 
কয়েকজন শিল্পী মঞ্চে এসে গান গেয়ে 


এলেন মাসুদ রানা । দুর্ধর্ষ স্পাই আজ 
ম্যাজিশিয়ান! ভবন ভোলানো হাসি 


হাসলেন তিনি। জুয়েল আইচের কাছে 
শেখা কয়েকটা হাত খেলা 
দেখিয়ে বেশ হাততালি কুড়িয়ে নিলেন। 
সবশেষে বললেন, এবার 
একটা খেলা দেখাব। 

শেখের কাছ থেকে নিজের দেওয়া 
মোবাইল ফোনসেটটি চেয়ে নিলেন 
রানা। 


এবার আমি এই মোবাইল, 
কোরাম অমন 


ভন্রুলাকের পকেট থেকে । 
দর্শকদের কাউকে অবিশ্বাসে মাথা 


তাকিয়ে চোখ টিপলেন তিনি। 
হাসলেন! 
এক ফাকে হাত সাফাই করে বদলে 


২৬ এপ্রিল ২০১০ রস+আলো € 


1019116 739197706 -101011৩-এর ভারসাম্য নেই 


কার্টুন: কাজী মাহমুদ বিন আবদুল্লাহ « নাজির রোড, ফেনী। 
৬ রস+আলো ২৬ এপ্রিল ২০১০ 


নদ্বর থেকে কল এ। 


সেভ করি গ 
চ 


ছ 
এই ৯*47০০৪৪ নম্বরের 

করে সে 
পিপল 
ফোনটা নিচে পড়ে 
একেবারে টুরমার। পরে 
তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক 
নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে 
কাউকেই এ কথা বলিনি 
যে আমিই ওকে কল 


করেছিলাম। 
জর পাঠাননগর, ফেনী। 


একটি রচনা 


কার্টুন : মাহফুজ রহমান 


ই শখ বানা কোরো নু তান 
করলেই 


বিনীতভাবে বললেন, 'দুখিত, 
আসতাম টান পিঠা 


অলোক আচার্য্য পাঠিয়েছি সে পথে বিদেশ থেকে অন্য 
্ একুজন একটা ডিজিটাল বিড়াল 
এক ছত্রকে মোবাইল ফোন নিয়ে একটা রচনা পাঠিয়েছিল । ডিজিটাল বিড়ালের সঙ্গে 
[লিখতে বলেছিলাম্‌। পরের দিন সে আমার কাছে পথের মধ্যে ডিজিটাল পিঠার সং 
রচনাটা জমা দের । সেই রচনাটা হুবহু রস+আলোর হয়। একপর্যায়ে সব পিঠা বিড়ালের 
কহ বা লো রতি ঘরেই এটি | পা 
। গর । 
277, 


প্রাণী কেনা যায়। ইহার একটি মাত্র 
শিং আছে (প্রসঙ্গত ওদের বাড়ির 
অনেক পুরোনো)। তবে 
বাবা বলেছেন. এখন এই প্রাণীদের 
কোনো শিং হয় না। সম্ভবত এটা 
ফল । তবে শিং ছাড়া 
ওরা আত্মরক্ষা কীভাবে করে, সেটা 
জানা যায়নি। ইহার মুখ নাই। তবে 
মুখের জায়গায় একটা গর্ত দেখা 
যায়। সেখান থেকে ঠোট না 
নাড়াইয়া বেশ স্পষ্ট কথা বলতে 
পারে । এর কোনো হাত-পা নাই, 
তবে বোতাম জাতীয় কিছু অঙ্গ- 


প্রতাঙগ দেখা যায়। ফোনের 
একটি কালো লেজ আছে। তবে 
বিষয় হলো, এর 


বিদামান। সচরাচর এরা কিছু খায় 
না। তবে বাবা বলেছেন, এরা বিদ্যুৎ 
নামক এক প্রকার খাবার খায়। 
এদের গলার স্বর অত্যন্ত মিষ্টি । আমি 
এদের গান অত্যন্ত পছন্দ করি।" 
সহকারী শিক্ষক, বেড়া বিবি পাইলট 

, বেড়া, পাবনা। 


১০৩ 


০ 5 


০০৭ সালের ঘটনা । একদিন বিকেলে 
বনে চা খাচ্ছিলাম । এর মধ্যেই দেখলাম 


বলল, 'কী করছ? আমি বললাম, "চা 
খাচ্ছি।' কিন্ত ও আমার কথা না শুনেই ওর 
কথাগুলো একসঙ্গে বলে ফোন রেখে দিল। 
আমি তো হতবাক, ও কেন এমন করল 
বুঝলাম না। তাই আমি ওকে ফোন করে 
বললাম, “কী ব্যাপার, এত অসামাজিক হয়েছ 
কবে? একা একা বকবক করলে, আমাকে 
তো কথাই বলতে দিলে না ।' ও আমার কথা 
শুনে হাসতে লাগল আর যা বলল, তা শুনে 


তখন বুঝতাম না। কারণ ওই 
০ বছরই আই-বাৰ্ল চালু হয়েছে 
এবং ইমরানই আমাকে প্রথম 
আই-বাব্ল পাঠিয়েছে।" 
জ পল্পৰী, মিরপুর, ঢাকা । 


২৬ এপ্রিল ২০১০ রস+আলো । ৭ 


বিখসেই বন মিলবে, তই অর্ক যাই না কখনোই মোবাইল বাবার 
শোনামাত্রই আনৃন্দে মনটা সাদ্বা নেচে উঠল । এবার আর কোনো 


দুই আর পীচ, এই সাত হাজারের 
মাম্লায় বিল কিসকে পেয়ে যাব, 
ভাবিনি। মহা আনন্দে বাবার দেওয়া 


এসএমএসটা মামার কাছে 
গেল। মামি তো এসএমএসটা 


তখন মোবাইল ফোনের ন্বযুগ । এখনকার মতো 
সবার হাতে তখন মোবাইল ফোন ছিল না। যেমন 
করেই হোক, ওই নবযুখেই বড় আপু একটা মোবাইল 
ফোন কিনে অসাধ্য সাধন করেছিল। মোবাইল ফোন 
হাতে নিয়ে কি শুধু শুধু বসে থাকা যায়ঃ মানুষকে 


পেছনে গাবগাছের নিচে দাঁড়িয়'কল 
করলাম আমার প্রেমিকাকে (1)। এমন 
সময় পেছনে হাতের স্পর্শ। মাথায় 


চি এসএমএস?" আমরাও অবাক শক্ত লোহার আঘাত, অজ্ঞান হয়ে 
খেলাধুলা বাদ রেখে তখন ও এই কাজটাই করতে হয়ে বল্লাম, “কেন; মামা, যাওয়া... 
87775 মঞাখা লিখে না পাঠালাম? [পুনশ্চ : পরের দিনের দৈনিক 
পায়চারি করতে লাগল আর কোনো মানুষ দেখলেই শেষের পাতায় ছোট্ট 
ফোনসেট কানে দিয়ে কথা বলার অভিনয় করতে সংবাদ : মোবাইলের সুত্র ধরে 
লাগ্ল। যে মোবাইল ফোন নামের সোনার হরিণটা লুকিয়ে থাকা প্রতারক গেগ্তার। এই 
একটু ছুঁয়ে দেখার জন্য আমরা পাগল ছিলাম, সেটা প্রতারক দীর্ঘদিন মোবাইল বাবার 


বড় আপুর ফ্যাশন দেখে পিত্ত জুলে যেত। কী আর করা, 
বসে বসে ফ্যাশন শো দেখতাম আর অভিশাপ দিতাম। 
শকুনের দোয়ায় শেষমেশ গরু মরল। একদিন রাস্তার 
সামনে দাঁড়িয়ে বড় আপু মোবাইল ফোনে কথা বলার 
ভান করছিল আর ঢং করছিল। এমন সময় মোবাইল 


বেশ ধরে ঘাপটি মেরে ছিল । তবে 
প্েপ্তার হওয়ার পর তার চেহারা ছিল 


(ফোনে রিং হলো। বড় আপু কিছুক্ষণের জন্য থমকে জিজ্ঞাসাবাদে সে এসব অস্বীকার 
গেল । আসল ব্যাপার বোধগম্য হতেই ও দৌড়ে ঘরে করেছে এবং নিজেকে তথাকথিত, 
চলে এল। আমরা সবাই হাসিতে ফেটে পড়লাম। যোবাইল বাবার খপ্পরের শিকার দাবি 
এরপর আর কোনো দিন বড় আপু মোবাইল ফোনের করছে।] 

ফ্যাশন শো করেনি । জ সিদ্ধিরগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ । জ লক্ষমীবাজার, ঢাকা । 
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পরি দু 


একটি দুর্ঘটনা সারা জীবনের কানা 


গাছটার নিচে মীরার জন্য 


জোস করছিল । তার পাশে বসে ছিল 


তারিক। নিশ্চয়ই কোনো খারাপ ভ 
করার জন্য সাকিবের পাশে বসে আছে। 
তার কাজই হলো ভয়ংকর কোনো 
ভবিষ্যদ্বাণী করা। 'দেখ সাকিব, তুই এক্টু 
সাবধান হ। তুই যে মীরা ছাড়াও দু-তিনটা 
মেয়ের সঙ্গে মোবাইল ফোনে প্রেম করিস, 
এটা নিয়ে কোনো বিপদ হতে পারে ।" 
রাজি নর পাগলা দা 
বলল: “প্রেম শুধু মীরার সঙ্গেই করি । 
মোবাইল ঠা 


া 
'আহা হা, ছড়া বানাচ্ছে। আচ্ছা শোনো, 
তুমি যে তোমার বগুড়ার এত প্রশংসা করো, 
কদিন বগুড়ায় নিয়ে যাবা না? 
বগুড়ার দই খাওয়াবা না?" 

'বিগুড়ার দই ঢাকাতেও আসে। দই খাওয়ার 
জন্য বণুড়ায় যেতে হয় না।” 
'আসা-যাওয়ার খরচ আমি দেব। 

কবে যাবা? 

“এখন বলে কবে যাবা! তুমি এত কিপটা 


ক্যান? 

সেদিন রাত ১২টা। সাকিব ওর “টাইম পাস" 
করার সিমটা বের করল। এই সিমের নম্বর 
ওর পরিচিতরা কেউ জানে না। সাকিব 


নম্বর সাজাল। কল দিল। রিং হচ্ছে... 
'হ্যালো” যুবতীর কণ্ঠ। 
'হ্যালো, কে বলছেন? সাকিব বলল। 
“আপনি ফোন করেছেন, আপনি আগে 
পরিচয় দেন ।" 


“মা, আপনার কণ্ঠটা এত সুন্দর। একটু 
ভালো করে কথা বলেন না। 

ওপাশ থেকে কোনো কথা নেই। 

সাকিব নিজেই কথা বলে গেল, “আপনি যদি 
আমার সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে আপনাকে 
বগুড়ার দই খাওয়াব। আমার হোমটাউন, 
বগুড়া।" 

ওপাশের মেয়েটা টুপ করে আছে। 

'একটা ছড়া শুনবেন? শোনেন_ 

বগুড়ার দই সবার সেরা, অতি সুস্বাদু 
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ৰলল 
সাকিবের মাথাটা চর দিয়ে উঠল। গালি 
শুনে নয়, কণ্ঠ শুনে । কেমন যেন চেনা চেনা 


তারিক হাসতে হাসতেই বলল, 'এটা আসলে 
একটা হাস্যকর দুর্ঘটনা ।" 

সাকিব বলল, “কিন্তু আমার এখন কী হবে?" 
তারিক বলল, 'বসে বসে কান্নাকাটি কর। 
এমনি কি মানুষ বলে “একটি দুর্ঘটনা সারা 
জীবনের কানা”? 

' হাদশ শ্রেণী, বড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও 
কলেজ, ব্যবসায় শিক্ষা 


আমার 
ভুলে 
কিম 


(একবার আমার এক বান্ধবীর নগরে 
ডায়াল করে দেখলাম নম্বর বিজি। 
একটু পর আবার ডায়াল করি। দেখি, 
তখনো বিজি। এভাবে একটু পরপর 


টাকি মারছে। তারপর মোবাইল ফোন 
হঠাৎ আবিষ্কার 


বিরক্ত হুবে হয়তো । তবু তাকে 
বুঝতে দিইনি। কেননা কারও 
ভালোবাসাকে 


গেলাম না। আমাকে না দেখে 
যার তিন, 

ঘন্টা কাটে না, সে কীভাবে তিন 
দ্নি না দেখে থাকতে পারে? 
হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা এল। 


ক্লাসে বৃষ্টির সন্ধে দেখা হলো। 
ওকে আমি প্রশ্ন করলাম, 
“তুই মোবাইল ফোন বিনেছিস?' 


গাসিস্যা 


সঙ্গে আমার ছোট বোন ঘুমাত। ও একটু হাড়ে হাড়ে চিনি। আজ আপনি গোলাপি 


০ হু 
এ 1] সিরিয়াস টাইপের মেয়ে। এসব মোটেই পছন্দ রঙেরু জামা পরেছেন । আপনার চুল লম্বা। মিলত 
স্ারয় মিনা হন জিভ নি নারারাত আপুনি এবার এসএসসি দেবেন। করত 
না | তত ফ্রি ছিল। এ ছাড়া অন্য রেট আমি ভাবলাম, এসব তথ্য বোধহয় আমার ছাড়া 
১ বেশ কম ছিল। তাই আমি দুই-তিনটি সিম. বোন ছেলেটিকে বলে আমাকে অবাক ০ 
কিনে ফেলি। আমার ভাইয়ারও বেশ কয়েকটি করে দেওয়ার জন্য । তাই আমি বললাম, তো 
সিমকার্ড ছিল তবে আমি শুধু ভাইয়ার হয়েছে? 


আলাপ পছন্দ করত না। আর সে-ই কিনা পেলাম । পেছনে ফিরে দেখি, আমার 
আমাকে নম্বর দিয়ে বলল কথা বলতে! ভা । 
যাহোক আমি নম্বরটি নিয়ে রাতে ফোন আমার বোন বলে উঠল, কী রকম লাগল, 
দিলাম। একটা হেলে ফোন ধরল। ডিজুন থাপড়? 

বলল, হ্যালো, কে বলছেন? এ বিবিএ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি 
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সস জুড়িয়ে ধরলেন মজনু মোল্লা । কিন্তু এ 
৯) কী? এ যে তাদেরুই গ্রামের ফুলমন 
র্‌ গু ] 2৯" কা মাসে যো জিকা কবে যার দিন 
চুলে । ফুলমন 19, 
ঁ /গ বাচাও' বলে উঠলেন। তখনই 
ঝোপের আড়াল থেকে সেলিম স্যার 
আহম্মেদ সানবিব বেরিয়ে এসে বললেন, কিরে ফুলমন, 
কার আপু ক 
পাশাপাশি চেয়ারম্যান মজনু চেয়ারস্যান আমারে একলা পাইয়া! 
মোল্লার চারিত্রিক সমস্যা ছিল প্রকট। সেলিম স্যার বললেন, “ছি! ছি! 
যা নেন চেয়ারম্যান সাহেব, এই আপনার 
তরুণী আর পরস্ত্রীদের উত্তা্ত জেবা কহ 
করতেন । কিন্তু পাপেরও শেষ করে দিচ্ছি" স্যারের কথা শেষ, 
আছে--এ কথা হয়তো মজনু মোল্লাও হতেই আমরা কয়েকজন ছাত্রছাত্রী 
কোনো দিন বুঝতে পারতেন না, যদি আশপাশ থেকে ছুটে এলাম । ভাবখানা 
টার টা এমন যে চিৎকার শুনেই আমরা 
লি লন আজ নল রি 
স্যার ছিলেন আমাদের গ্রামের সব মিনতি করে তিনি বললেন, ও মাস্টার, 
সা কর্মকাণ্ডের পুরোধা। ও বাবারা এই দুই কান রর 
আমগা বেশ কয়েন ছাত্রহাত্রী তার & 
নির্দেশিত তি 
করতাম। াচ্চ ১০টি এসএমএস 
করুন। 
বন্ধুদের কাউকে না বে 
নস নুরে এলাম । তারা যদি 
খয়ালে বরই 
বি এস হিমু নি প্রেমে নিব ইল কোন 
রুমে ঢুকে ্ 
বহুত ই 
[ভিযোগিতা, নিশীতা পক দেবাশীষ রখ 
রাম । অনুষ্ঠানের এক মুহূতে উপাসনা র করছে। এতন্দণ সে বহি 
বিশ্বাস বললেন, নিণীতা্র টাকে এসএমএস করুন... বদুদেরনে তাকা শুরু করন 
[দে কেই কথা, আমাকে রঃ তবে বেশি না। 
পরবর্তী রাউন্ডে দেখতে ঢং এসএমএস 
করুন... না্ারে। € ধরলাম, নাকে খত দিলাম, 


একদিন সেলিম স্যার আমাদের ডেকে 
মোল্লার সব চেয়ে দুর্বল দিক হলো 
নারীর প্রতি আসক্তি । ব্যস, এটাকেই 
কাজে লাগাতে হবে ।” এরপর স্যারের 
নির্দেশনা আর পরিকল্পনামতো সবকিছু 
চলতে থাকল । এ কাজে প্রধান ভূমিকা 
রাখতে হলো বান্ধবী শিখাকে। এ 
ছাড়া আরও একজনকে দায়িত্ব দেওয়া 
, ধার কথা আপনারা এ 
পূরে জানতে পারবেন । তো এ 
হাত ইটা দিকে মোর 
মোবাইল ফোনে এক অপরিচিত 
শোনা গেল, “হ্যালো, এটা 
কোথায়ঃ' মজনু মোল্লা বললেন, 
(এইজ সহবাগ [সাকটি 


আমার নাম লাইলি । আমি লাইলি, 
আর আপনি মজনু। বেশ মজার তো! 


আপনি আমার সঙ্গে ফোনে 


বন্ধুত্ব করবেনঃ" এমন সুকণ্তী নারীর 


তো হলো, চল না এবার আমরা দেখা 
করি । কাল রাতে তোমাদের গ্রামের 
পুরোনো পুকুরপাড়ে আমি তোমার 
সঙ্গে দেখা করব।' মজনু মোল্লার মনে 
হলো, তিনি যেন তুল শুনছেন। এ তো 
মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। পরের রাতে 


হলেন পুকুরপাড়ে । সেই পুকুর্পাড়ে 
বে বৌ ডি কতক 


সামনে ইলেকশন, আমার মানইজ্জত 
অহন তোমাগো হাতে । এই কথা 


তাকাবেন না" মোল্লা বললেনঃ 
“তওবা, তওবা, কোনো দিন না।' 
সত্যিই এরপর মজনু মোল্লা আর 
কখনো, 


অপর প্রান্ত থেকে শুনতে পেয়েছিলেন 

অন্য একটি নারীকণ্ঠ। যে কঠ বারবার 
অতি হে 'দু্খিত, 

এই মুহূর্তে মোবাইল সংযোগ দেওয়া 

সম্ভব হচ্ছে না।' 

জু ওয়্যারলেস গেট, মহাখালী, ঢাকা। 
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গাতিগঞ্য /ধ 


টিচার. একটা! 


আমার মাঝেমধ্যে কিছু শু বাংলা ও ইংরেজি, ভুলে যাওয়ার অভ্যাস 
'আছে। খুব সহজ সহজ শব্দ, অথচ আমার বানান মনে আসে না। 
ডিজুস নম্বরে প্রায়ই ৫০০ এসএমএস অফার দেয়। আর আমি এসএমএসের 
পোকা । আমরা বাংলিশ (1) শব্দে এসএমএস লিখি । কিছুদিন আগে আমার 
বন্ধুদের এসএমএস লেখার সম্য় “তারপ্র'-এর ইংরেজি 71190" বানানটি অর্থাৎ 
"থা নাকি 1) হবে এটি কিছুতেই মনে আসছিল না। তখন বারল্শ 
£7507) ও লেখা যাচ্ছিল না, প্রেস্টিজের ব্যাপার । সঙ্গে ডিকশনারিও নেই। 
মাথায় বুদ্ধি এল, আমার লক করে যেকোনো একটি 
বোতাম চাপলেই লেখা ওঠে, ও দু আও তখন খুব সহজেই 
লক করে "111৩ বানানটি ?িক করে নিলাম! মোবাইল, টিচার একটা! 
এ খিলক্ষেত বাজার, খিলক্ষেত, ঢাকা। 


ও একদিন দুপুরবেলা এক ভদ্রলোক তার 
দর মোবাহসিিনে করনেন সক কোনটা 


বলল, “ঘা ভাগ |” 

ভদ্রলোক : কি? দীড়া। দেখাচ্ছি মজা । 

শোনো, আমার বন্দুকগুলো থেকে একটা 

নাও । তারপর দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে 
গুলি করে মেরে ফেল। 

কাজের ছেলে : ওকে স্যার। 

একটু পরে_ 

কাজের ছেলে : স্যরি স্যার, আমি ম্যাডামকে 

মারতে পেরেছি, কিন্ত লোকটা জানালা দিয়ে 

দিল এক লাফ । তারপর পেছনের বাগান 

দিয়ে পালিয়ে গেল। 

ভদ্রলোক : মানে? আমাদের বাড়িতে তো 

কোনো বাগান নেই। 

কাজের ছেলে : ওহ তাহলে আপনি ভুল 

নম্বরে ফোন করেছেন । ওকে বাই। 

সংগ্রহ : বর্ষা, ঢাকা। 
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ও 
শোনা গেখ নু চকে উবার 
মুহম্মদ জাফর ইকবাল! এই নিয়ে দুবার 
শুনতে পেয়েছেন তিনি শব্টা। “স্পেস 
শিপের শব্দ! 85581 
নিশ্চয়ই কোনো এ! 
এসেছে! উতলা সার করে 
তিনি । আবার শোনা গেল স্পেস 
শিপের শব্দ! কান পেতে শব্দটা শোনার 
চেষ্টা করলেন জাফর ইকবাল। তার মনে 
হতে লাগল, শব্দটা তিনি আগে কোথাও 
শুনেছেন। কিন্ত কোথায় শুনেছেন সেটা 
মে তে পারছে লা? দানা কাজের 
পে কিছুই মনে রাখতে পারেন না 
টিন টা বার থেকো আসছে, 
বোঝার চেষ্টা করলেন। শব্দ 
করে এগোতে লাগলেন তিনি। 
শব্দটা থেমে যৃওয়ায় আর এগোতে 
পারলেন না। নিরাশ হতে হলো তাকে। 
বিষয়টা সাংবাদিকদের জানানো দরকার!" 
আপন মনে বললেন তিনি। তার কণ্ঠে 
চাপা উত্তেজনা! ছুটে গেলেন তিনি তার 
র কাছে। টেবিলের ওপর থেকে 


মোবাইল ফোনসেটটা তুলে নিলেন 
তিনি। সেটের স্ক্রিনে লেখা '3 11960 
0915 । কিন্ত কে বা কারা মিসড কল 
দিয়েছে, সেটা নিয়ে 


শুনে অবাক হয়ে গেলেন সাংবাদিকেরা! 
মোবাইল ফোনসেটটা টেবিলের ওপর 
রাখলেন মুহম্মদ জাফর 


চিন্তা করার মতো তারপর ধপাস করে চেয়ারের ওপর বসে 
সময় তার নেই। তিনি দ্রুত পড়লেন তিনি। ঠিক এমন সময় আবার 
রূস+আলোতে ফোন করলেন। শোনা গ্লে স্পস শিপের আওয়াজ, 
্ে হাত কীপছে তার! কিছুক্ষণ 'শো-৩-৩-৪-উ...৮ েরসাগুারও 


সব পত্রিকার সাতবাদিকদের এ খবরটা তিনি! 


আমর বন্ধুর সঙ্গে এক মেয়ের খুব ভাব ছিল। আর বেশির ভাগ কথা হতো 
ফোনে । এক রাতে সে মেয়েটাকে ফোন করল। আর ওপাশ থেকে ভেসে এল 
পুরুষ কঠ। 

_হ্যালো, কে? কাকে চান? 

এটা কি এস আলম বাস কাউন্টার? 

_কেন, বলুন তো? 

_ রাতের গাড়িতে আমাদের দুটো টিকিট নান ॥ 

রং নৃদ্বর, এটা খা" , কাউন্টার নয় 


পরে খোজ 'নিয়ে জানা গেল, "ভ্রলোক মেয়েটির বাবা ছিলেন। আর সেই থেকে ওই 
বান্ধবীকে আজও জামরা এস আলম বলে খ্যাপাই। জ রামগড়, খাগড়াছড়ি 


আছেন? (চিনে তাও একটু ভাব) 
: ভালো। কেমন আছেন? 
টে দির তন্িনের রিযউররা 
দে. সম্ভবত; 
মো. আখলাকুর রহম রত কোবাইল ফোন 
এ রাজেরের জরা রোম একদিন বন্ধ করবেন নাকি? 
ারপুিন্ল কারানি। সিভি মেয়ে : কী! (চাপা হাসি) 
আমি: না, মানে, আপনার 
ছা বালান ফোনট ন্রালঃ 
আমি : আমি...প্রি্স। চিনতে পারেন এবার তো মেয়ে হাসতে হাসতে 
? লুটোপুটি খায়। 
মেয়ে : প্রি... । ও হ্যা, প্রি । কেমন. জ আহসানউল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় 


২৬ এপ্রিল ২০১০. রস+আলো ১৭ 


যেখানে পায়, তাওসীফের ফোন নম্বর জোগাড় 
করে দিতে বলে। সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করে 


হবে? ঠিক আমি শুধু তার বন্ধু হব। 
তি (ফোন নৃম্বর জোগাড় করতে পারব 
না বলেই আপুকে নিরস্ত করছিলাম) । কারণ 


ফ্যান। সূত্রাং দুজনের দেখা দেখা 
হাই হোত প্রেমে দেখা আয আছি 


সকাল থেকে আজিম সাহেবের পেটে চুর 
'দ্চ্ছিল। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার তিনি 
উয়লেট-অভিযান সম্পন্ন করেছেন। হঠাৎ তার 
মাথায় আইডিয়া এল, “আরে! হেলথ কেয়ারে 
ফোন দিই না কেন?" তাই তো, শুধু শুধু 
কাছে যাওয়ার কোনো মানে হয় 
না। এতে &০০ টাকার ভিজিট বেঁচে যায়। হা 
হা! দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। কত সহজে আজকাল 
চিকিৎসক পাওয়া বায়; তাও আবার মোবাইল 
ফোনে । আসলে টিভির বিজ্ঞাপন দেখে আজম 
সাহেবের মাথায়ও চন্ধর মারা শুরু করেছে। 
করে হেলথ %৪২০ নম্বরে ডায়াল করলেন 
তিনি। ওপাশ থেকে একটা মধ্যবয়সী মেয়ের 
কণ্ঠ ভেসে এন। 
_ হেলথ কেয়ারে আপনাকে স্বাগত। বাংলায় 
শোনার জন্য ১ চাপুন, ইংলিশে শোনার জন্য ২ 


চাপুন ...। 

কথা শোনার টাইম নাই, ছম্ত তিনি চেপে 
দিলেন । আসলেই দেশ ও দেশের মোবাইল 
ফোন কোম্পানিগুলো এগিয়ে যাচ্ছে। 
একেকজন কাস্টমার কেয়ার অফিসার 

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ_-ভাষাগত 

! আবার ওপাশ থেকে ভেসে এল, 
- দয়া করে আপনার অসুস্থতা নির্ণয়ে মাথাব্যথা 


ব্যথা হলে ৬... (প্রায় ১০ মিনিট গর) ...পেট 
ব্যথা হলে ১০১ চাপুন। 


আলসার প্রবলেমে ২, আন্িক প্রবলেমে "৩... 
উন ..ডায়রিয়াজনিত প্রবলেম হলে 
। 


২০, 

আজিম সাহেব বোঝা শুরু করেছেন যে দেশ 
এগিয়েছে ঠিকই, তবে পেছনের দিকে। দ্রুত 
২০ ডায়াল করলেন তিনি। এর সঙ্গে ২ 


ইতিমধ্যে আজিম সাহেবের মোবাইল ফোনসহ 
সুইকান, হাত ও পুরো মাথাই গরম হয়ে 
। তার ধৈর্যের বাধে চিড় ধরা শুরু 


আছেন, 


ধন্যবাদ। 
আজিম সাহেব আর্‌ থাকতে পারলেন না। তার 
ধৈর্যের বাধ পুরোটাই ভেঙ্চুরে একাকার হয়ে 
গেল। তিনি জ্ঞান হারালেন । 

মোবাইল ফোনের ওপাশ থেকে কণ্ঠ ভেসে 
আসছে আপনার মোবাইল ফোনে পর্যাপ্ত 
পরিমাণ ব্যালেল নেই, দয়া করে রিচার্জ 


করুন 
ততক্ষণে আর সাহেবের নঙ্গের চার্জ শেষ । 
তিনিই ব্যালে হারিয়েছেন । 


 সেনপাড়া প্বতা, মিরপুর, ঢাকা। 


ণ পর আবার ডায়াল কর্ন, 


২৬ এপ্রল ২০১০ রস+আলো ১৯ 


শুর প্রকাশ মজুমদার 
মোবাইল নিশ্চয়ই আপনার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ । কিন্ত মোবাইলের 
সঙ্গে নার স্র্কবী চুন জেনে নিই। 


১. মোবাইল ফোনে কথা বলার সময় ৬. আপনার সিম কয়টি? 

আপনাকে অন্য কেউ কিছু করতে 1 তিনটির বেশি 

বললে কী করেন? 1 একা, 

? মোবাইল রেখে দেন 1 দুই-তিনটি 

& শুনতে পাননি এমনভাবে কথা ৭. কল, এসএমএস ছাড়া কয়টি 
চালিয়ে যান 

॥1 কথা বলতে বলতে কাজ করেন আনি রা বোলারের 
২. মিসকল এলে কী করেন? 1 পাচটির বেশি 

? কলব্যাক করেন 1 দুই-পাচটি 

1 কলব্যাক করেন না 1 দুটি 

1 শুধু পরিচিত নঘ্বরে কলব্যাক ৮ ব্যস্ত অবস্থায় মোবাইলে 
বর ইনানী কু 

৩. দিনে কতক্ষণ মোবাইল ফোন, 1 ব্যস্ত আছি বলে রেখে দেন 
ব্যবহার করেন? কেথা বলা+অন্যান্য) 11 ধরেন না 

1 এক ঘণ্টার কম £ আগে কল ধরেন, পরে কাজ 

॥ এক-পাচ ঘণ্টা করেন 

11 পীচ ঘণ্টার বেশি ৯ মোবাইল ফোনে এসএমএস এলে 
৪. মাসে কত টাকা ব্যবহার করেন? করেন? 

1১০০ টাকার কম ? ফিরতি এসএমএস পাঠান 

1. ১০০-১০০০ টাকা, 1 কল করেন 

11 ১০০০ টাকার বেশি 10 কিছুই করেন না 

৫. কোনো জরুরি কথা কীভাবে ১০. মোবাইল ফোনসেট নষ্ট 
জানান? হলে কী করবেন? 

$ এসএমএস করে ? নতুন মোবাইল ফোনসেট কিনবেন 
মু কল করে ঠিক করবেন 


1 নির্দিষ্ট স্থানে আসতে বলে। 11 অন্য সেট দিয়ে কাজ চালাবেন 
এবার পয়েন্ট মিলিয়ে নিন। সাবধান, নো চিটিং! 


প্রশ্ন | উত্তর 1] উত্তর 1] উত্তর 11] [প্রশ্ন | উত্তর 1] উতর 1 উতর 17 
১ ০. ১০. ৫ ৬. ১০. 0. ৫. 
২. ১০ ০. ৫. ৭. ১০. ৫ ৩. 
ঙ ০. ৫ ১০. ডা ৫ ০. ১০. 
মূ ০. ৫. ১০. শে রে. ১০ 0. 
৫. ৫. ১০ 9. ১০. ১০. ০. ৫. 


আপনার মোট নম্বর বের করুন। এবার আপনি কোন গ্রুপে তা দেখুন। 
গ্রপ-১ ০-১০ পয়েন্ট : আপনি. কি মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন? বিশ্বাস হয় 
না। আর কত দিন ব্যাক ডেটেড থাকবেন? একটু আপডেটেড হন । 
গ্রুগ-২ ১৫-৩৫ পয়েন্ট : আপনি কিছুটা হলেও মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন । 
সাবধান, অতি আনন্দে লাফিয়ে বেড়াবেন না। ধ্্প ১-এ কিন্ত চলে য্াবেন। 
ুপ-৩ ৪০-৬০ পয়েন্ট : আপনি সুবিধাজনক অবস্থায় আছেন। মোবাইল ফোন 
ব্যবহার নিয়ে আপনাকে নিশ্চয়ই কারও বাড়ি যেতে হয় না। 
গ্র্প-৪ ৬৫-৮৫ পয়েন্ট : আপনি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশিই মোবাইল ফোন 
ব্যবহার করেন। বাথরুমে যাওয়ার সময়ও কি মোবাইল সঙ্গে থাকে? 
গ্র্প-৫ ৯০-১০০ পয়েন্ট : বইয়ের পোকা হয় জানতাম। তবে মোবাইল ফোনের 
পোকা! আপনাকে তো তাই মূনে হচ্ছে। 
বিশেষ দৃষ্টব্য : এটি একটি জরিপ। তাই আপনার পয়েন্ট ও এপ নম্বর 
শিগগিরই এসএমএস করে পাঠান এভাবে : 
আগনার নাম টুনা 
৯৮ 65 
চিন বি 
সর্ধবধিবদ্ধ সতকীকরণ : এটি কোনো প্রকার মোবাইল ব্যবসায়ীদের জন্য প্রযোজ্য নয়। 
জু তেজগীও, ঢাকা । 


২০ রস+আলো ২৬ এপ্রিল ২০১০ 


ট্যাবলেট ও ব্যাপসুলের 
সাইজে নিয়ে আসা হবে। তখন আর পকেটে 
মোবাইল ফোনসেট রাখতে হবে না। পানি 
দিয়ে গিলে ফেলতে হবে। এরপর কাঞ্িত 
নানু গনিত নিজের 


ফোন পাওয়া যাবে। একটি আইসক্রিম 
কিনলে একটি মোবাইল কোন ক্রির ব্যবস্থা 


খাইতে পারে । সরকার এবংসকলের কাছে 


আমাদের আবেদন, ছড়া কাপড় 


লাগব না, মোবাইল দেন। 
রাজনীতিবিদ 

ভাইসব, মোবাইল ফোন 
নিয়ে কোনো মহলের ষড়যন্ত্র 
আমরা বরদাশত করব লা। 


চা-নাশতা, টাকা-পয়সা দিলেও এবার 
আমরা জনে জনে মোবাইল দেওয়ার 


পড়ার আশঙ্কা থাকত। তবে 
এখন গত রি সিনা বে 
বায় চার-পাচটা। 

রস+আলো লেখক 

আগে দিস্তা দিস্তা লিখলেও 

ব্যাটা সম্পাদক লেখা হাপত 

না। এখন হুমকি দিলেই 

ছাপে। বেশি কিছু না, ফোনে 

তে হান "আমি কালা 

নী খাস চামগা। 


গািগঝথযা 


ছেলে : হ্যালো মিলা, আমার না একদম ঘুম আসছে না। তোমার সঙ্গে 
কিছুক্ষণ কথা বলতে পারি? 
মেয়ে : এক্সকিউজ মি। আপনি ভুল করছেন। আমার নাম মিলা না। 


ছেলে : আমি কি তা জিজ্ঞেস করেছি? 


সংখ্রহ 
বর্ষা ?ে প্রথম বন্ধু: কিরে, তুই 
গল | কিলিস পাস দাবী? 
দ্বিতীয় বন্ধু : নাতো। কেন? 
প্রথম বন্ধু: স্দিন কতবার 
তোর নম্বরে ট্রাই ক্রলাম | 
বারুবার বলল, 'এই নম্বরটি 
বর্তমানে খালি আছে। 
দ্বিতীয় বন্ধু : আরে বোকা! র 
ওটা তো আমার ওয়েলকাম জিমের কাছাকাছিই এসেছি, 
টিউন। ০ : হ্যালো! এক দুই শপ্িংয়ে | আ্যাই, শুনছ? আমার না 
এক! বলুন আপনাকে ড্রেসিডেলে একটা শাড়ি পছন্দ 
0 শান্ত জেরিনকে খুব 'ভাবে সাহায্য করতে 
ভালোবাসে, কিন্তু মুখ পারি? 
কুটে বলতে পারছে না। : আমি এক শ একুশে 
একদিন রাতের বেলা শান্ত ওয়াল বরে চইছিাকত 
ফোনে. ফোনের ২, ১ নম্বর 
কল করল। বাটনগুলো খুঁজে পাচ্ছি না। 
শান্ত : জেরিন, আমি : এটাই এক শ একুশ! 
তোমাকে খুব ভালোবাসি । : আপনি যে বলণেন এটা 
আমাকে তুমি বিয়ে করবে? এক দুই এক! 
জেরিন : হিহি, অবশ্যই : এক দুই এক-ই একশ 
সোনা । আমিও তোমাকে একুশ। 
খুব ভালোবাসি । : শুনুন মিস, আমি বুড়ো 


অনেকম্ষণ কথা বণার পর হলেও বোকা নই। 

দেখা করবে কফি ওয়ার্ডে? ০ এক্‌ লোক ঢাকা থেকে 
জেরিন : অফকোর্স। বাই দ্য রাজশাহী যাচ্ছিল। বাসটি 
ওয়ে, তুমি কে বলছিলে? পথে একটি হোটেলে 


ও : দুঃখিত, এই মুহূর্তে . লোকটি হোটেলের টয়লেটে ব্যালেন্স চেক করতে । জানো, 
আমি একটু আগে এক রিয়েল 
সম্ভব হচ্ছে না। অনুগ্রহপূর্বক এ কেমন আছো? পাশের এস্টেট এজেন্টের সঙ্গে দেখা 


করুন। জিজ্ঞেস করল। যে আমরা এ. 
: নো প্রবলেম, ম্যাডাম। :জি, ভালো। আমতা দেখেছিলাম? সামনে বাগান, 
আপনার কণা খুব সুন্দর। আমতা করে উত্তর দিল পেছনে সুইমিং পুল? ওটা বিক্রি 
একটু কথা বলতে পাঁর? লোকটি। হবে। 
: কী করছো? : কত চাইছে? 
৩ : হাই, আমি কয়সাল। এবার ভারি লজ্জায় পড়ে : ৬৫ লাখ টাকা । আমি 
আমি দেশে নেই, গেলে লোকটি। দেখেছি। তোমার 
কিন্তু আমার আযানসারিং : ইয়ে! ঢাকা থেকে এই পরিমাণ টাকা আছে। 
মেশিনটা আছে। আপনি রাজশাহী যাচ্ছি। : ৬০ লাখ বলে দেখ, দেয় কি 
চাইলে আমার এ তারপর লোকটি শুনল না। 
মেশিনের সঙ্গে কথা বলতে পাশের টয়লেটের লোকটি : থ্যাংক ইউ । দেখা হবে 
পারেন। বলছে, 'হ্যালো, আমি, তাহলে। বাই। 
পিপ-পিপ! তোমাকে পরে ফোন দিচ্ছি। : বাই। 
ঠা তোমাকে যা-ই জিজ্েস লোকটা ফোন কাটল। তারপর 
আ্যানসারিং মেশিন। আপনি করি, পাশের টয়লেটের চিৎকার করে বলল, 
কে? উজবুকটা তার উত্তর দেয়।' জানেন, এই ফোনটা কার? 
1. : কে সবচেয়ে বেশি আশাবাদী? পায়রার পায়ে চিঠি বেঁধে পরস্পরকে সরি। এত রাতে আপনাকে বিরক্ত 
যে ৯৯ বছর বয়সে সারা জীবনের পাঠাবেন। রানির পায়রা পরদিন গেল করলাম । 
যা একটি মোবাইল ফোনসেট রাজার কুছ। কিন্তু পায়রার পায়ে ইটস ওকে। আমাকে এমনিতেই 
চায়। কোনো চিঠি ছিল না। রাজা রেগেমেগে এখন ঘুম থেকে উঠতে হতো। 
ফোন করলেন: ॥ রানি বললেন, 
0 এই মেসেজটা একান্তই একজন “দূর বোকা, ওটা তো মিসড কল ছিল ০ গভীর রাতে হঠাৎ এক ব্যক্তির 
, সুপুরবের উদ্দেশে লেখা । সরি, মোবাইল ফোন বেজে । 
ভুল নম্বরে চলে এসেছে। ৩ একটি কলসেন্টারে রাতের বেলা :হ্যালো। 
ফোন এল। : হ্যালো, এইটা কোথায়? 
ও একদিন্‌ রাজা আর রানি মিলে ঠিক : হ্যালো, এটা কি ৩২৩৮৯৭? : (রেগে গিয়ে) এটা মঙ্গল গ্রহ। 
করলেন, তারা মোবাইল ফোনের বদলে :না। রং নম্বর । : মঙ্গল গ্রহের কোন জেলায়? 
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মানুষ না? আমারও তো মান-সম্মান হয়ে মনের কত্‌-কিছু 
বলে একটা ব্যাপার আছে। বিক্রয়কর্মী যে সইতে হবে! এবার ওই 

যখন এই লোকটির হাতে আমাকে কথা নেই; বার্তা নেই বেশ কয়েকবার 
তুলে দিল, আমি তাকে ভদ্রলোক ঠাশ ঠাশ শব্দ করে আমার গায়ে থুতু 

॥ এখন দেখছি আস্ত লাগিয়ে দিল। এত অসভ্য ছেলে 

বজ্জাত! লোকটি হুয়তো জানে নাষে আরু দেখিনি সারা গা 
রং নাঙকার ছবিতে লিড রোলটা আমিই  রি-রি করে উঠল। মনে হচ্ছে ১০ বার 
করেছিলাম । তারকার সঙ্গে এমন শাওয়ার নিলেও কম হয়ে যাবে। তার 


ব্যবহার! শ পরই দেখি এক 
শালা (লোকাটর শালা) এসে আমাকে 


মোবাইল ভাইরাস 


২২2০৬ সালে আমার জুদিনে আবু একটি মোবুইল ফোনসেট 
উপহার দেন। সেটাই ছিল আমাদের বাড়িতে প্রথম কোনো 
মোবাইল ফোন । আমি তো নতুন সেট পেয়ে মহা খুশি । সে সময় 
চারদিকে গুজব ছড়াল্‌১ মোবাইল্‌ ভা র কারণে কল রিসিভ 
করলেই মোবাইল ব্রার হয়ে নাকি মাথা ফেটে যাবে । কোথাও কোথাও 
নাকি এ রকম হয়ে মান্ষ মারাও গেছে। এ কথা শুনে আমার ওপর 
আম্মুর ১৪৪ ধারা জারি হলো । খবরদার, ফোন রিসিভ করবি না। 
আম্মুর কড়া নজরদারির কারণে সেটটি বেশি নাড়াচাড়া করতে পারি 
না। সে এক মহা ঘন্ত্রণা। এরই মধ্যে একদিন অন্য একটি নম্বর থেকে 
কল আসে। আসলে কলটা করেছিল ভারতে বসবাসরত আমার এক 
ফুফু। এ রকম নম্বর তো আমি জীবনেও দেখিনি। আম্মুকে দেখাই, 
55555 
চেয়ে ১০ গুণ বেশি ভয় পেয়ে বলে, “খবরদার! রিসিভ করিস না।" তো 
এভাবে প্রায় ৩০-৪০ বার কল আসে, রিসিভ করি না। একসময় 
বিরক্তির চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে আম্মুর দ্বিধান্িত মোবাইল 
সেটটি কান_থেকে ১০ হাত দূরে রেখে বুকে ফু 
চাগ দিই। কিন্তু ওই প্রান্ত থেকে শুনতে পাই একধরনের যান্ত্রিক শব্দ। 
সেই শব্দ শুনে আমার তো আ্মারাম খাচা ছাড়া হওয়ার অবস্থা । *ও 
মাগো" বলে চিৎকার দিয়ে উঠি, আর এক ঝটকায় মোবাইল্‌ সেটা 


হয়নি, বরং সেটা নিথর হয়ে পড়ে রয়েছে আর সেখান থেকে ভেসে 
আসছে কার যেন কঠ, হ্যালো হলো... 
এ মহেন্দ্রনগর, লালমনিরহাট 


না। মাথার ফুটা কি টিলে হয়ে গেল আমার বাটনগুলো প্যা প্যা করে 
নাকি। তো তার বউকে দেবে চিৎকার করে উঠল। মানুষ হয়ে এত 
বলে আমাকে কিনেছিল। কি জানি বড় বড় নখ রেখেছে! আমি তো 
হলো, ফোল্ড দিয়ে মুখটা ঢেকে একটু ভি শুধু মডেলদেরই বড় নখ 
ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখি কোল্ড খোলা। থাকে । অবশ্য নখ দিয়ে তারা 
আর আমি প্রচ শব্দদূষণের আমার কোনো অমর্যাদা করেনি। 

য় পড়ে আঁছি। বাবা! শালাটা কথা শুরু করেছে সেই কখন, 
লোকটার বউয়ের কণ্ঠস্বর তো আমার অথচ থামার নাম নেই। এদিকে ক্ষুধায় 
রিহটোনের_ চেয়েও লাউড করা ।কিন্তু আমার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। সেই 
এ কী শুন্ছি! আমার ফেটে গতকাল রাতে একবার খেয়েছি, এর 


যাচ্ছে কষ্টে। এই প্রথম কেউ আমাকে 
অপছন্দ করল । এ যে আমার 
মোবাইলত্বের চরম অপমান! লোকটির 
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ওপর দুইবার বমি করেছি। একবার 


করে 
এসেছিল আমাদের শোরুমে | একটুও 
বদলায়নি ও। সেই গায়ের রং সেই 
ফিগার আর সেই পিং পিং শব্দ ৷ ইচ্ছে 
ছিল ঘন্টা দুই গল্প করব। কিন্তু বাধ্য 
হয়েহ_ওকে চলে যেতে হয়েছিল। তবে 
ও নাকি ভীষণ সুখে আছে। সময়মতো 
খেতেও পায় আর বলা চলে, সারাক্ষণই 
তে পারে; ওর মালিক 
সিক চিকিৎসক। ও যেকি 


সময়ই পান না। ওপাশ থেকেই বেশি 
ফোন আসে বলে এপাশ থেকে তেমন, 
কল করতে হয় না। তবে একবার নাকি 
এক পাগল রোগী ওকে কামড়ে 
দিয়েছিল। পরে চিকিৎসক সাহেবই 


সব কাজেই ব্যাটার গপ্তামি গুপ্তামি 
ভাব। চার্জারটা আমার কোমরে এত 
[শ করল... মনে হচ্ছে এর 


হাড়ব্জাতে... | 

রাতেই বুঝলাম্‌ শালাটা আসলেই 
তাই। রাত ১২টার পর একটু ঘুমাতে 
যাব, তা আর হয় না। এত কথা বলতে 
পারে! আমারই তো কান গরম্‌ হয়ে 
যায়, যে মেয়েটা শোনে ওর কী অবস্থা 
কে জানে। যখন কথা বলে, শুনলে 
মনে হয় আজকেই ওর জীবনের শেষ 
দিন। আর আজই সব কথা বলে 
ফেলতে হবে। আর কখনো সময় হবে 
না। কী সব কথা যে বলে ছিঃ ছিঃ... । 
পাঠক, ভাববেন না আমি কথাগুলো 
কান পেতে শুনি। আমি তো আলো 
নিভিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকি। জানি না 
এভাবে আর কত দিন থাকতে হবে...। 
জ এম এম কলেজ, যশোর। 


দুটি মোবাইল ঘটনা 


টিক পনের রাসেকেরে রাহি জুল ালাজারে বারা 
এখন আন্দরকিল্লায়। তৎক্ষণাৎ বাসের এক 
হিস োলেবেলছে এই কির, আন্দরকিল্লা নামিয়ে 
বললেন, এটা তো চকবাজার, কোথায় আন্দরকিল্লাঃ 
মোবাইলে বন্ধুরা আমাকে যেসব এসএমএস পাঠায় তার একটি এ রকম, 'দেশব্যাপী 
না জরিপ চলছে। এসএমএসের মাধ্যমে আপনার সহযোগিতা কামনা 
করছি পলিপ হলে ৩০ টাকা এবহনাদী হলে টাক পায়ে দিন আর 
ই মানে..হলে কোনো টাকা পাঠানোর দরকার নেই।" 
সেটা ছিল খুবই বিব্রতকর । এই এসএমএস্টাকে ফান বলব, নাকি প্রতারণা বলব? 


দাও । কন্তাক্টরও রেগে 


এটা হয়তো ফান করে কেউ । কিন্ত এ ধরনের ফান তো চরম আনন্মার্, 
আনকালচারড লোকের কাজ। রস+আলোর নিশ্চয়ই কেউ আনন্ার্ট আর 
আনকালচারড নয়। 


এ অথনীতি বিভাগ, হাজী সুহান মুহসীন কলেজ, চ্ট্রাম। 


সাদিয়া খানম 


২০৮:১-6)0 (এক পিমবিশিষ্ট) ও 201/2 (দুই 
সিমবিশিষ্ট) মোবাইল ফোনের মধ্যে কথোপকথন 


চলছে__ 
০:4১ : এই দেখ, আমার স্বামী আমাকে কত 


ভালোবাসে । 

2008 : কীভাবে বুঝলি? 

1২08, না, মানে_ওর ভালোবাসার উপহার হিসেবেই 
তানি আমার বিয়ের প্রথম বছরে এক সনের মা 


হও এ আর এমন কী, আমার স্বামী আমাকে তোর 

চেয়ে দ্বিগুণ ভালোবাসে । না হলে কী আর বিয়ের 
সমরবতেহ অিতালোবার লালের মাত আর? 
জ খাদেমুল ইসলাম বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ, 


কথাটি বলে; 
লগে জরুরি কতা আহ রন 


জ নিশন্যাল 
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